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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
বঙ্গদেশের কৃষক ܬܿܘܿܠ
দিৱস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে প্রদেশে ২,৮৫,৮৭,৭২২ টাকা রাজস্ব ধাৰ্য্য ছিল, সেই প্রদেশ হইতে এক্ষণে ৩,৫০,৪১,২৪৮ টাকা রাজস্ব আদায় হইতেছে। অনেকে অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, যে কর চিরকালের জন্য অবধারিত হইয়াছে, তাহার আবার বৃদ্ধি কি ? শক সাহেব বৃদ্ধির কারণ সকলও নির্দেশ করিয়াছেন—যথা, তৌফির বন্দোবস্তু, লাখেরাজ বাজে আপ্ত, নূতন “পয়স্তি” ভূমির উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের কর বৃদ্ধি ইত্যাদি। অনেকে বলিবেন, ঐ সকল বৃদ্ধি যাহা হইবার হইয়াছে, আর বড় অধিক হইবে না। কিন্তু শক সাহেব দেখাইয়াছেন, এই বৃদ্ধি নিয়মিতরূপে হইতেছে। পুর্বাবধারিত করের উপর দেশী যাহা এক্ষণে গবৰ্ণমেণ্ট পাইতেছেন-সাড়ে বাষট্টি” লক্ষ টাকা-তােহা কৃষিজাত ধন ठ्ठेउठे °झेऊ८छन ।
এ ধন অন্যান্য পথেও রাজভাণ্ডারে যাইতেছে। আফিমের আয়ের অধিকাংশই কৃষিজাত । কষ্টম হোসের দ্বার দিয়াও রাজভাণ্ডারে কৃষিজাত অনেক ধন যায়।
শক সাহেব বলেন, এই কৃষিজাত ধনবুদ্ধি অধিকাংশই বণিক এবং মহাজনাদিগের হস্তগত হইয়াছে। বণিক এবং মহাজন সম্প্রদায় যে ইহার কিয়দংশ হস্তগত করিতেছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কৃষকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, সুতরাং মহাজনের লাভও বাড়িয়াছে। এবং যে বণিকের মাঠ হইতে ফসল আনিয়া বিক্রয়ের স্থানে বিক্রয় করে, কৃষিজাত ধনের কিয়দংশ যে তাহদের লাভম্বরূপে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু কৃষিজাত ধনের বুদ্ধির অধিকাংশই যে তাহদের হস্তগত হয়, ইহা শক সাহেবের ভ্ৰমমাত্র। এ এম কেবল শক সাহেবের একার নহে। “ইকনমিষ্ট' এই মতাবলম্বী। “ইকনমিষ্টের" শ্রম “ইণ্ডিয়ান অবজারবারের” নিকট ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। সে তর্ক এখানে উত্থাপনের আবশ্যক भठेि ।
অধিকাংশ টাকাটা ভূস্বামীরই হস্তে যায়। ভূমিতে অধিকাংশ কৃষকেরই অধিকার অস্থায়ী ; জমীদার ইচ্ছা করিলেই তাহাদের উঠাইতে পারেন । দখলের অধিকার অনেক স্থানেই অদ্যাপি আকাশকুসুম মাত্র। যেখানে আইন অনুসারে প্রজার অধিকার আছে, সেখানে কাৰ্য্যে নাই। অধিকার থাক বা না থাক, জমীদার উঠিতে বলিলেই উঠিতে হয়। কয়জন প্ৰজা জমীদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ভিটায় থাকিতে পারে ? সুতরাং যে বেশী খাজােনা স্বীকৃত হইবে, তাহাকেই জমীদার বসাইবেন । পূৰ্ব্বেষ্ট কথিত হইয়াছে, লোকসংখ্যা বুদ্ধি হইতেছে। তাহার বিশেষ কোন প্ৰমাণ নাই বটে, * কিন্তু ইহা অনুভবের দ্বারা


	गश्रम ७ अलक लिथिऊ ट्र, उ१न cen8u8 ट्रश नाई ।
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